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প্রথম পরিচ্ছেদ:

সাধারণ বিধান

	Q ১. ইসলামপূর্ব নারীর মর্যাদা

ইসলামপূর্ব যুগ দ্বারা উদ্দেশ্য জাহেলী যুগ, যা বিশেষভাবে 
আরববাসী এবং সাধারণভাবে পুর�ো জগতবাসী যাপন করছিল; 
কারণ সেটা ছিল রাসূলদের বিরতি ও পূর্বের হিদায়াত বিস্মৃতির 
যুগ। হাদীসের ভাষা মতে “আল্লাহ তাদের দিকে দৃষ্টি দিলেন এবং 
আরব ও অনারব সবার ওপর তিনি গ�োস্বা করলেন, তবে অবশিষ্ট 
কতক আহলে কিতাব ব্যতীত”।1

এ সময় নারীরা বেশির ভাগ ক্ষেত্রে ও সাধারণভাবে খুব কঠিন 
অবস্থার সম্মুখীন ছিল। বিশেষত আরব সমাজে। আরবরা কন্যা 
সন্তানের জন্মকে অপছন্দ করত। তাদের কেউ মেয়েকে জ্যান্ত 
দাফন করত যেন মাটির নিচে তার মৃত্যু  ঘটে। আবার কেউ 
অসম্মান ও লাঞ্ছনার জীবন-যাপনে মেয়েকে বাধ্য করত। আল্লাহ 
তা‘আলা বলেন,

يَتَوَرَٰىٰ  وَهُوَ كَظِيمٞ ٥٨  ا  مُسۡوَدّٗ نثَٰ ظَلَّ وجَۡهُهُۥ 
ُ
بٱِلۡ حَدُهُم 

َ
أ  َ بشُِّ ﴿وَإِذَا 

َابِۗ  هُۥ فِ ٱلتُّ مۡ يدَُسُّ
َ
ٰ هُونٍ أ يُمۡسِكُهُۥ عََ

َ
َ بهِۦِٓۚ أ مِنَ ٱلۡقَوۡمِ مِن سُوءِٓ مَا بشُِّ

لَ سَاءَٓ مَا يَۡكُمُونَ ٥٩﴾ 
َ
أ

“আর যখন তাদের কাউকে কন্যা সন্তানের সুসংবাদ দেয়া 
হত, তখন তার চেহারা কাল�ো হয়ে যায়, আর সে থাকে দুঃখ-

1.  মুসলিম, আস-সহীহ, হাদীস নং ২৮৬৭, ৫১১৩।
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নারীর শারীরিক স�ৌন্দর্য  

গ্রহণ করার বিধান

	Q ১. নারীরা তাদের শরীর ও নারীত্বের সাথে উপয�োগী স�ৌন্দর্য 
গ্রহণ করবে

যেমন, নখ কাটা বরং নিয়মিত নখ কাটা সকল আহলে ইলমের 
ঐকমত্যে বিশুদ্ধ সুন্নাত এবং হাদীসে বর্ণিত মনুষ্য স্বভাবের দাবি 
এটিই। অধিকন্তু নখ কাটা স�ৌন্দর্য ও পরিচ্ছন্নতা এবং নখ না-
কাটা বিকৃতি ও হিংস্র প্রাণীর সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ। অনেক সময় 
লম্বা নখের অভ্যন্তরে ময়লা জমে থাকার কারণে সেখানে পানি 
পৌঁছায় না। কতক মুসলিম নারী কাফিরদের অনুকরণ ও সুন্নাত না 
জানার কারণে নখ লম্বা রাখার অভ্যাস গড়ে তুলেছে যা অবশ্যই 
পরিত্যাজ্য।

নারীর বগল ও নাভীর নিচের পশম দূর করা সুন্নাত। কারণ, 
হাদীসে তার নির্দেশ রয়েছে, এতেই তাদের স�ৌন্দর্য। তবে উত্তম 
হচ্ছে প্রতি সপ্তাহ পরিচ্ছন্ন হওয়া, অন্যথায় চল্লিশ দিনের ভেতর 
অবশ্যই পরিচ্ছন্ন হওয়া।

	Q ২. নারীর মাথার চুল, চ�োখের ভ্রু, খেযাব ও রঙ ব্যবহার করা 
সংক্রান্ত বিধি-বিধান

ক. মুসলিম নারীর মাথার চুল বড় করা ইসলামের দাবি, বিনা 
প্রয়�োজনে মাথা মুণ্ডন করা হারাম।

স�ৌদি আরবের মুফতি শাইখ মুহাম্মাদ ইবন ইবরাহীম 
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তৃত ীয় পরিচ্ছেদ

হায়েয, ইস্তেহাযা ও নিফাস সংক্রান্ত বিধান

১. হায়েযের সংজ্ঞা

হায়েযের আভিধানিক অর্থ প্রবাহিত হওয়া। শরী‘আতের 
পরিভাষায় নির্দিষ্ট সময় নারীর রেহেমের গভীর থেকে ক�োন�ো অসুখ 
ও আঘাত ব্যতীত যে রক্ত প্রবাহিত হয় তা-ই হায়েয। হায়েয সেই 
মনুষ্য স্বভাব ও প্রকৃতি, যার ওপর আল্লাহ আদমের মেয়েদের সৃষ্টি 
করেছেন। তাদের গর্ভাশয়ে আল্লাহ এ রক্ত সৃষ্টি করেন যেন গর্ভে 
থাকা বাচ্চা তা খাবার হিসেবে গ্রহণ করে। প্রসবের পর এ রক্তই 
দুধ হিসেবে রূপান্তর হয়। নারী গর্ভবতী বা দুগ্ধ দানকারীনী না হলে 
গর্ভাশয়ে সৃষ্ট রক্ত ব্যবহৃত হওয়ার ক�োন�ো স্থান থাকে না, তাই 
তা নির্দিষ্ট সময় জরায়ু দিয়ে নির্গত হয়, যার নাম ঋতু, রজঃস্রাব, 
মাসিক ও পিরিয়ড ইত্যাদি।

২. হায়েযের বয়স

সাধারণত নারীরা ন্যূনতম নয় বছরে ঋতুবতী হয়, পঞ্চাশ বছর 
পর্যন্ত তা অব্যাহত থাকে। আল্লাহ তা‘আলা বলেন,

ثلََثَٰةُ  تُهُنَّ  فَعِدَّ ٱرۡتبَۡتُمۡ  إنِِ  نسَِّائٓكُِمۡ  مِن  ٱلمَۡحِيضِ  مِنَ  يئَسِۡنَ  ٰٓـئِ  ﴿وَٱلَّ

ٰٓـئِ لمَۡ يَضِۡنَۚ﴾  شۡهُرٖ وَٱلَّ
َ
أ

“ত�োমাদের স্ত্রীদের মধ্যে যারা ঋতুবতী হওয়ার ফলে কাল 
অতিক্রম করে গেছে, তাদের ইদ্দত সম্পর্কে ত�োমরা যদি সংশয়ে 
থাক এবং যারা এখনও ঋতুর বয়সে পৌঁছেনি তাদের ইদ্দতকালও 
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নারীদের সালাত সংক্রান্ত বিশেষ হুকুম

হে মুসলিম নারী, সালাতের সকল শর্ত, রুকন ও ওয়াজিবসহ 
উত্তম সময়ে সালাত আদায় কর। আল্লাহ তা‘আলা মুমিনদের 
মায়েদের উদ্দেশ্যে বলেন,

 ﴾ َ وَرسَُولَُ طِعۡنَ ٱللَّ
َ
كَوٰةَ وَأ لَوٰةَ وَءَاتيَِن ٱلزَّ قمِۡنَ ٱلصَّ

َ
﴿وَأ

“আর ত�োমরা সালাত কায়েম কর, যাকাত প্রদান কর এবং 
আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের আনুগত্য কর।” [সূরা আল-আহযাব: ৩৩]   

এ নির্দেশ সকল মুসলিম নারীর জন্য সমানভাবে প্রয�োজ্য। কারণ, 
সালাত ইসলামের দ্বিতীয় রুকন, ইসলামের প্রধান স্তম্ব। সালাত 
ত্যাগ করা কুফরী, যা মানুষকে ইসলাম থেকে বের করে দেয়। 
যার সালাত নেই সে নারী হ�োক বা পুরুষ হ�োক দীন ও ইসলামে 
তার ক�োন�ো অংশ নেই। শর‘য়ী কারণ ব্যতীত সালাত বিলম্ব করা 
সালাত বিনষ্ট করার শামিল। আল্লাহ তা‘আলা বলেন,

هَوَتِٰۖ فَسَوۡفَ  ٱلشَّ بَعُواْ  لَوٰةَ وَٱتَّ ضَاعُواْ ٱلصَّ
َ
﴿فَخَلَفَ مِنۢ بَعۡدِهمِۡ خَلۡفٌ أ

يدَۡخُلوُنَ  وْلَٰٓئكَِ 
ُ
فَأ صَلٰحِٗا  وعََمِلَ  وَءَامَنَ  تاَبَ  مَن  إلَِّ   ٥٩ غَيًّا  يلَۡقَوۡنَ 

ا ٦٠﴾  ٱلَۡنَّةَ وَلَ يُظۡلَمُونَ شَيۡ‍ٔٗ
“তাদের পরে আসল এমন এক অসৎ বংশধর যারা সালাত 
বিনষ্ট করল এবং কুপ্রবৃত্তি র অনুসরণ করল। সুতরাং শীঘ্রই তারা 
জাহান্নামের শাস্তি প্রত্যক্ষ করবে, তবে তারা নয় যারা তওবা 
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জানাযা সংক্রান্ত নারীদের বিশেষ বিধান

আল্লাহ তা‘আলা প্রত্যেক নফসের জন্যই মৃত্যুকে  অবধারিত 
করে দিয়েছেন। স্থায়িত্ব একমাত্র তাঁর নিজের জন্যই সংরক্ষিত। 
তিনি বলেন,

كۡرَامِ ٢٧﴾  ﴿وَيَبۡقَٰ وجَۡهُ رَبّكَِ ذُو ٱلَۡلَلِٰ وَٱلِۡ

“আর থেকে যাবে শুধু মহামহিম ও মহানুভব ত�োমার রবের 
চেহারা।” [সূরা আর-রহমান: ২৭]

বনী আদমের জানাযার সাথে কিছ বিধান রয়েছে, যা বাস্তবায়ন 
করা জীবিতদের ওপর জরুরি। তন্মধ্যে এখানে আমরা শুধু নারীদের 
সাথে খাস জরুরি কতক বিধান উল্লেখ করব।

১. মৃত নারীকে গ�োসল দেয়ার দায়িত্ব ক�োন�ো নারীর গ্রহণ করা 
ওয়াজিব

মৃত নারীকে গ�োসল নারীই দিবে, পুরুষের পক্ষে তাকে গ�োসল 
দেয়া বৈধ নয় স্বামী ব্যতীত, স্বামীর পক্ষে স্ত্রীকে গ�োসল দেয়া বৈধ। 
অনুরূপ পুরুষকে গ�োসল করান�োর দায়িত্ব পুরুষ গ্রহণ করবে, 
নারীর পক্ষে তাকে গ�োসল দেয়া বৈধ নয় স্ত্রী ব্যতীত, স্ত্রীর পক্ষে নিজ 
স্বামীকে গ�োসল দেয়া বৈধ। কারণ, আলী রাদ্বিয়াল্লাহু ‘আনহু নিজ 
স্ত্রী ফাতিমা বিনতে মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়াসাল্লামকে 
গ�োসল দিয়েছেন, অনুরূপ আসমা বিনতে উমাইস নিজ স্বামী আবু 
বকর রাদ্বিয়াল্লাহু ‘আনহুকে গ�োসল দিয়েছেন।
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হজ ও উমরায় নারীর বিশেষ বিধান

প্রতি বছর আল্লাহর সম্মানিত ঘর বায়তুল্লার হজ করা সকল 
উম্মতের ওপর ওয়াজিব কিফায়া, অর্থাৎ সবার ওপর ওয়াজিব, 
তবে কতক সংখ্যক আদায় করলে বাকিদের থেকে আদায় হয়ে 
যায়। যেসব মুসলিমের মাঝে হজের সকল শর্ত বিদ্যমান, তাদের 
ওপর জীবনে একবার হজ করা ফরয, তার অতিরিক্ত হজ নফল। 
হজ ইসলামের এক গুরুত্বপূর্ণ রুকন। নারীর জন্য হজ জিহাদ 
সমতুল্য। আয়েশা রাদ্বিয়াল্লাহু ‘আনহা থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন,

 قِتَالَ فِيهِ: 
َ

«ياَ رسَُولَ الِله عََ النِّسَاءِ جِهَادٌ؟ قَالَ: نَعَمْ، عَليَهِْنَّ جِهَادٌ، ل

عُمْرَةُ».
ْ
جَُّ وَال

ْ
ال

“হে আল্লাহর রাসূল! নারীদের ওপর কি জিহাদ আছে? তিনি 
বললেন: হ্যাঁ, তাদের ওপর এমন জিহাদ আছে যেখানে মারামারি 
নেই: (অর্থাৎ) হজ ও উমরা।”104 

আয়েশা রাদ্বিয়াল্লাহু ‘আনহা থেকে বর্ণিত, তিনি বলেছেন:

َاهِدُ؟ قَالَ: »لَا، لكَِنَّ 
ُ

فَلَا ن
َ
فضَْلَ العَمَلِ، أ

َ
َِّ، نرََى الِجهَادَ أ «ياَ رسَُولَ الل

فضَْلَ الِجهَادِ حَجٌّ مَبُْورٌ«.
َ
أ

“হে আল্লাহর রাসূল, আমরা জিহাদকে সর্বোত্তম আমল মনে 
করি। কাজেই আমরা কি জিহাদ করব না? তিনি বললেন: না, 
বরং ত�োমাদের জন্য সর্বোত্তম জিহাদ হল�ো হজ্জে মাবরূর।”105

104. ইবন মাজাহ, আস-সুনান, হাদীস নং ২৯০১; আহমদ, আল-মুসনাদ, হাদীস নং ২৫৩২২২।

105. বুখারী, আল-জামেউস সহীহ, হাদীস নং ১৫২০; নাসায়ী, আস-সুনান, হাদীস নং ২৬২৮।
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১. মুহরিম

হজে নারী-পুরুষ সবার জন্য কিছ বিধান রয়েছে সাধারণ, যেখানে 
ক�োন�ো ভিন্নতা নেই, সমানভাবে সবার জন্যই তা প্রয�োজ্য, যেমন- 
ইসলাম, বিবেক, স্বাধীনতা, সাবালক ও অর্থনৈতিক সামর্থ্য। 

তবে নারীর জন্য অতিরিক্ত শর্ত হচ্ছে মাহরাম থাকা, যার 
সাথে সে হজের সফর করবে। মাহরাম যেমন স্বামী অথবা রক্তের 
সম্পর্কের কারণে নারীর ওপর চির দিন হারাম এমন পুরুষ, যেমন- 
বাবা, সন্তান ও ভাই। অথবা রক্ত-সম্পর্ক ব্যতীত মাহরাম, যেমন- 
দুধ ভাই অথবা মায়ের (পূর্ববর্তী বা পরবর্তী) স্বামী অথবা স্বামীর 
(অপর স্ত্রীর) ছেলে।

মাহরাম শর্ত হওয়ার দলীল: 

ইবন আব্বাস রাদ্বিয়াল্লাহু ‘আনহুমা বর্ণনা করেন, তিনি নবী 
সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়াসাল্লামকে খুৎবায় বলতে শুনেছেন:

 مَعَ ذِي 
َّ

ةُ إِل
َ
مَرْأ

ْ
 تسَُافِرِ ال

َ
 وَمَعَهَا ذُو مَرَْمٍ، وَل

َّ
ةٍ إِل

َ
 يَْلوَُنَّ رجَُلٌ باِمْرَأ

َ
»ل

ةً، وَإنِِّ  تِ خَرجََتْ حَاجَّ
َ
مَرَْمٍ«، فَقَامَ رجَُلٌ، فَقَالَ: ياَ رسَُولَ الِله، إِنَّ امْرَأ

تكَِ«.
َ
تُتِبتُْ فِ غَزْوَةِ كَذَا وَكَذَا، قَالَ: »انْطَلِقْ فَحُجَّ مَعَ امْرَأ

ْ
اك

“মাহরাম ব্যতীত ক�োন�ো নারী পুরুষের সাথে একান্তে থাকবে 
না, অনুরূপ মাহরাম ব্যতীত নারী সফর করবে না। এক ব্যক্তি 
দাঁড়িয়ে বলল, হে আল্লাহর রাসূল, আমার স্ত্রী হজের উদ্দেশ্যে 
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	< ১. লজ্জাস্থান হিফাযত ও চ�োখ অবনত রাখার ক্ষেত্রে নারীও 
পুরুষের ন্যায় আদিষ্ট। 

আল্লাহ তা‘আলা বলেন,

زۡكَٰ لهَُمۡۚ 
َ
بصَۡرٰهِمِۡ وَيَحۡفَظُواْ فُرُوجَهُمۡۚ ذَلٰكَِ أ

َ
واْ مِنۡ أ ﴿قُل لّلِۡمُؤۡمِنيَِن يَغُضُّ

بصَۡرٰهِنَِّ 
َ
َ خَبيُِرۢ بمَِا يصَۡنَعُونَ ٣٠ وَقلُ لّلِۡمُؤۡمِنَتِٰ يَغۡضُضۡنَ مِنۡ أ إنَِّ ٱللَّ

 ﴾ وَيَحۡفَظۡنَ فُرُوجَهُنَّ
“(হে নবী, আপনি) মুমিন পুরুষদেরকে বলে দিন, তারা যেন 
তাদের দৃষ্টিকে  সংযত রাখে এবং তাদের লজ্জাস্থানকে হিফাযত 
করে। এটিই তাদের জন্য অধিক পবিত্র। নিশ্চয় তারা যা করে 
সে সম্পর্কে আল্লাহ সম্যক অবহিত। আর মুমিন নারীদেরকে 
বলে দিন, যেন তারা তাদের দৃষ্টিকে  সংযত রাখে এবং তাদের 
লজ্জাস্থানের হিফাযত করে।” [সূরা আন-নূর: ৩০-৩১]

আমাদের শাইখ আমিন শানকিতী রাহিমাহুল্লাহ বলেন, “আল্লাহ 
তা‘আলা মুমিন নারী ও পুরুষদের চ�োখ অবনত ও লজ্জাস্থান 
হিফাযত করার নির্দেশ দিয়েছেন। লজ্জাস্থান হিফাযত করার একটি 
অংশ যিনা, সমকামিতা, মানুষের সামনে উলঙ্গ হওয়া ও তাদের 
সামনে গুপ্তাঙ্গ প্রকাশ করা থেকে বিরত থাকা... অতঃপর তিনি 
বলেন, নারী ও পুরুষ যারাই এ আয়াতে বর্ণিত আল্লাহর নিদের্শসমূহ 
পালন করবে তাদের জন্য তিনি মাগফিরাত ও সাওয়াবের ঘ�োষণা 
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হে মুমিন নর-নারী, ত�োমাদেরকে আল্লাহর উপদেশ স্মরণ করিয়ে 
দিচ্ছি, তিনি বলেন,

زۡكَٰ لهَُمۡۚ 
َ
بصَۡرٰهِمِۡ وَيَحۡفَظُواْ فُرُوجَهُمۡۚ ذَلٰكَِ أ

َ
واْ مِنۡ أ ﴿قُل لّلِۡمُؤۡمِنيَِن يَغُضُّ

بصَۡرٰهِنَِّ 
َ
َ خَبيُِرۢ بمَِا يصَۡنَعُونَ ٣٠ وَقلُ لّلِۡمُؤۡمِنَتِٰ يَغۡضُضۡنَ مِنۡ أ إنَِّ ٱللَّ

وَلَۡضِۡبۡنَ  مِنۡهَاۖ  ظَهَرَ  مَا  إلَِّ  زيِنتََهُنَّ  يُبۡدِينَ  وَلَ  فُرُوجَهُنَّ  وَيَحۡفَظۡنَ 
وۡ 

َ
أ ءَاباَئٓهِِنَّ  وۡ 

َ
أ لُِعُولَهِِنَّ  إلَِّ  زيِنتََهُنَّ  يُبۡدِينَ  وَلَ   ۖ جُيُوبهِِنَّ  ٰ عََ بُِمُرهِنَِّ 

وۡ بنَِٓ إخِۡوَنٰهِِنَّ 
َ
وۡ إخِۡوَنٰهِِنَّ أ

َ
بۡنَاءِٓ بُعُولَهِِنَّ أ

َ
وۡ أ

َ
بۡنَائٓهِِنَّ أ

َ
وۡ أ

َ
ءَاباَءِٓ بُعُولَهِِنَّ أ

وْلِ 
ُ
بٰعِِيَن غَيِۡ أ وِ ٱلتَّ

َ
يمَۡنُٰهُنَّ أ

َ
وۡ مَا مَلَكَتۡ أ

َ
وۡ نسَِائٓهِِنَّ أ

َ
خَوَتٰهِِنَّ أ

َ
وۡ بنَِٓ أ

َ
أ

وَلَ  ٰ عَوۡرَتِٰ ٱلنّسَِاءِٓۖ  ِينَ لمَۡ يَظۡهَرُواْ عََ فۡلِ ٱلَّ ٱلطِّ وِ 
َ
مِنَ ٱلرجَِّالِ أ رۡبَةِ  ٱلِۡ

يُّهَ 
َ
ِ جَِيعًا أ ۚ وَتوُبُوٓاْ إلَِ ٱللَّ رجُۡلهِِنَّ لُِعۡلَمَ مَا يُۡفِيَن مِن زيِنتَهِِنَّ

َ
يضَِۡبۡنَ بأِ

ٱلمُۡؤۡمِنُونَ لَعَلَّكُمۡ تُفۡلحُِونَ ٣١﴾  
“(হে নবী আপনি) মুমিন পুরুষদেরকে বলে দিন, তারা যেন 
তাদের দৃষ্টিকে  সংযত রাখে এবং তাদের লজ্জাস্থানের হিফাযত 
করে। এটিই তাদের জন্য অধিক পবিত্র। নিশ্চয় তারা যা করে 
সে সম্পর্কে আল্লাহ সম্যক অবহিত। আর মুমিন নারীদেরকে 
বলে দিন, যেন তারা তাদের দৃষ্টিকে  সংযত রাখে এবং তাদের 
লজ্জাস্থানের হিফাযত করে। আর যা সাধারণত প্রকাশ পায় তা 
ছাড়া তাদের স�ৌন্দর্য তারা প্রকাশ করবে না। তারা যেন তাদের 
উড়না দিয়ে বক্ষদেশকে আবৃত করে রাখে। আর তারা যেন 


